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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ, 

নৌবাহিনী প্রধান, 

নৌবাহিনীর সর্বস্তরের সদস্যবৃন্দ, 

সুধিবৃন্দ। 

আসসালামু আলাইকুম। 
আজকের এই অনুষ্ঠানে সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
আজকের এই দিনে আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। 
মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে নৌবাহিনীর যাত্রা শুরু তা আজ আমাদের জাতীয় গর্ব।  মুক্তিযুদ্ধ শুরুরও আগে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শহীদ লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনসহ বেশ কয়েকজন নৌসদস্য আগরতলা পরিকল্পনায় শামিল হয়েছিলেন। 
বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পর দেশ বিদেশে অবস্থানরত অনেক নৌবাহিনীর সদস্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁরা ১৪ ও ১৫ আগস্টে একযোগে OPERATION JACKPOT পরিচালনা করে মাইনের আঘাতে পাকিস্তানী জাহাজ ডুবিয়ে চট্টগ্রাম ও খুলনা বন্দর অকেজো করে দেন। 
আজ আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিন ও শহীদ মোয়াজ্জেমসহ স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মোৎসর্গকারী সকল নৌ কমান্ডো ও নৌ সেনাদের। 
সুধিবৃন্দ, 
আমাদের রয়েছে বিশাল নৌ এবং সমুদ্র এলাকা। জলসীমার সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি এর অফুরন্ত সম্পদ ও সম্ভাবনার স্বার্থ রক্ষা এবং সংরক্ষণের দায়িত্ব বঙ্গবন্ধু নিজে আপনাদের দিয়েছিলেন। 
স্বাধীনতার পরে তিনি ভারত থেকে সংগৃহীত ২টি পেট্রোল ক্রাফট দিয়ে নৌবাহিনীর যাত্রার সূচনা করেন। তিনি ১৯৭৪ সালের ১০ই ডিসেম্বর একই সাথে তিনটি প্রধান ঘাঁটি, বা নৌ জা ঈসাখান, হাজী মহসীন ও তিতুমীর এবং পাঁচটি জাহাজ কমিশন করেন এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রদান করেন। 
১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর নৌবাহিনীর এই অগ্রযাত্রার গতি থমকে দাঁড়ায়। 

নৌবাহিনীর প্রিয় সদস্যবৃন্দ, 

পরিবর্তনশীল বিশ্বে বঙ্গোপসাগরকে ঘিরে নতুন অর্থনৈতিক এবং সামরিক শক্তি বিকশিত হচ্ছে। বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারত, মায়ানমার ও চীনে বাণিজ্যিক জাহাজের চলাচল বেড়েই চলেছে। এ জন্য আমাদের সরকার ইতোমধ্যেই প্রতিবেশী দেশগুলোর জন্য চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর উন্মুক্তকরণ এবং সোনাদিয়ায় পরিকল্পিত গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপনের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যে গতি সঞ্চারের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। 
আমার বিশ্বাস এতে বাংলাদেশের অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে। বাংলাদেশ হবে দক্ষিণ এশিয়ার প্রবেশদ্বার।  
প্রিয় নৌ সদস্যবৃন্দ, 

১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর আমরা নৌবাহিনীর আধুনিকায়নের ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করি। তখন বা নৌ জা তিতাস, কুশিয়ারা এবং বরকত কমিশন করা হয়। ১৯৯৮ সালে কোরিয়া থেকে আধুনিক এলপিসি ‘মধুমতি' নির্মাণ করা হয়। ২০০১ সালে কোরিয়া থেকে অত্যাধুনিক ফ্রিগেট বা নৌ জা ‘বঙ্গবন্ধু' নির্মাণ করা হয়। এ ছাড়াও বা নৌ জা ‘শৈবাল'কে একটি আধুনিক জরিপ জাহাজে রূপান্তরিত করা হয়। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর Hydrographic and Oceanography Centre প্রতিষ্ঠা করি। নৌ সদস্যদের প্রশিক্ষণকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে School of Maritime Warfare and Tactics সংযোজন করা হয়। খুলনা নৌ অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বা নৌ জা ‘উপশম' এবং নৌ অপারেশন গতিশীল করার লক্ষ্যে বা নৌ জা ‘মংলা' সংযোজন করা হয়। 
রুগ্নশিল্প খুলনা শিপইয়ার্ড বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে হস্তান্তরের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের সঙ্গে নৌবাহিনীকে সম্পৃক্ত করা হয়। পরবর্তীতে চারদলীয় জোট সরকারের আমলে শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারনে বা নৌ জা ‘বঙ্গবন্ধু' -কে ডি কমিশন করে নৌ বাহিনীর শক্তিকে দুর্বল করে দেওয়া হয়। 
সুধিবৃন্দ, 

২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর আমরা মেরিটাইম সেক্টরে যথাযথ উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করি। নৌবাহিনীর কর্মকান্ডে নতুন গতি সঞ্চার করা হয়। নৌবাহিনীকে একটি কার্যকর বাহিনী করে গড়ে তোলার জন্য ইতোমধ্যে স্বল্প এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। 
বা নৌ জা ‘বঙ্গবন্ধু'-কে পুনরায় পরিপূর্ণ অপারেশনাল করার জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। ইতোমধ্যে ২টি হেলিকপ্টার এবং মিসাইল ক্রয়ের চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়াও যুক্তরাজ্য থেকে দুটি অফশোর পেট্রোল ভেসেল সংগ্রহের প্রক্রিয়া প্রায় শেষ পর্যায়ে। যুক্তরাজ্য থেকে একটি Hydrographic Survey Vessel সংগ্রহের কাজও এগিয়ে চলছে। চীনে দুটি অত্যাধুনিক মিসাইল সম্বলিত Large Patrol Craft তৈরির প্রক্রিয়া চলছে। দেশে ১টি ফ্লিট ট্যাঙ্কার এবং খুলনা শিপ ইয়ার্ডে ৫টি গানবোট তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 
এছাড়াও, মেরিটাইম পেট্রোল এয়ার ক্রাফট সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। অপরদিকে ৪টি মিসাইল বোট ও ২টি পেট্রোল ক্রাফট নতুন ক্ষেপনাস্ত্র সংযোজনের মাধ্যমে আধুনিকায়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। দেশের জলসীমায় সন্ত্রাস মোকাবিলায় নৌ স্পেশাল ফোর্স SWADS এর উন্নয়ন, নৌবাহিনীর বেশ কিছু জাহাজে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম এবং সার্ফেস টু এয়ার মিসাইল সংযোজনের মাধ্যমে নৌবাহিনীর ফ্লিট এয়ার ডিফেন্স সক্ষমতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। 
পোতাশ্রয়ে নৌ জাহাজের বার্থিং, নূতন ঘাঁটি, প্রশিক্ষণ স্কুল এবং নাবিক ও অফিসারগণের বাসস্থান সঙ্কুলানের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। আগামী ২০১২ এর মধ্যে এসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। 
প্রিয় নৌ সদস্যবৃন্দ, 

দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তিনটি পুরাতন ব্রিটিশ ফ্রিগেট প্রতিস্থাপন করা হবে। এ প্রেক্ষিতে সম্প্রতি চীন সফরের সময় আমি চীন সরকারকে হেলিকপ্টারসহ নবনির্মিত ২টি ফ্রিগেট বাংলাদেশ নৌ বাহিনীকে প্রদানের জন্য অনুরোধ করি। চীন সরকার এতে সম্মতি দিয়েছে। শীঘ্রই জাহাজ দুটি বাংলাদেশ নৌবহরে সংযোজিত হবে। 
তাছাড়া বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে একটি ‘ডিটারেন্ট ফোর্স' হিসেবে গড়ে তুলতে ২০১৯ সালের মধ্যে ঘাঁটি সুবিধাসহ সাবমেরিন সংযোজন করার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। 
একই সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো হিসেবে নৌবাহিনীর নিজস্ব বিমান ঘাঁটি, জাহাজ বার্থিং এর জন্য জেটি, প্রশিক্ষণ স্কুল এবং নাবিক ও অফিসারগণের আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে। নৌবাহিনীর আধুনিকীকরণের যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তা অব্যাহত থাকলে ২০২১ সালের মধ্যে একটি ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী গড়ার পথে আপনারা এগিয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। 
সুধিবৃন্দ, 
দেশের জলপথ ও সমুদ্র অঞ্চলের অতন্দ্র প্রহরী আমাদের নৌবাহিনী। নৌবাহিনীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে প্রয়োজন নিরলস পরিশ্রম, সততা, নিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা এবং সর্বোপরি যোগ্য এবং বিচক্ষণ নেতৃত্ব। 
আপনারা সততা ও নিষ্ঠার সাথে নিরলসভাবে কাজ করে যাবেন। আমাদের সরকার একটি পেশাদার নৌবাহিনী গঠনে দৃঢ় প্রত্যয়ী। আমি আশা করব, আপনারা Chain of command বজায় রাখবেন। নিজের কাজ সততা, নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে পালন করবেন। 
প্রিয় নাবিকবৃন্দ, 
আমাদের সরকার আপনাদের কল্যাণে বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। ইতোমধ্যে নতুন পে-স্কেল অনুযায়ী আপনাদের বেতন বৃদ্ধি পেয়েছে। আপনাদের জন্য Sea Allowance প্রদানের বিষয়টিও সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। এছাড়াও জাতিসংঘ মিশনে নৌ সদস্যগণের অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি করার ব্যাপারে আরও পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে জাতিসংঘের মহাসচিব এই প্রথমবারের মত বাংলাদেশ নৌবাহিনী হতে ২টি জাহাজ লেবাননে জাতিসংঘ মিশনে নিয়োগ দিতে সম্মত হন। জাহাজ দুটি অতি শীঘ্র লেবাননের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। 
প্রিয় নৌ সদস্যবৃন্দ, 
সম্পদ ও জনবলের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সমুদ্র সম্পদ রক্ষা, নৌ নিরাপত্তা, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা, আপদকালীন সহায়তা প্রদান প্রভৃতি ক্ষেত্রে নৌবাহিনী যে ভূমিকা রেখে চলেছে তাতে জাতি গর্বিত। 
চোরাচালান দমন, জলদস্যুতা প্রতিরোধ, অবৈধ মৎস শিকার, বনায়ন, আশ্রয়ন, জাটকা নিধন প্রতিরোধ, উদ্ধার অভিযান ইত্যাদি কাজে নৌবাহিনীর ভূমিকা সত্যিই প্রশংসনীয়। 
অপরদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা ও বিভিন্ন জরুরি পরিস্থিতিতে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও শান্তি বজায় রাখার জন্য নৌবাহিনী বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করে আসছে। পেশাদারিত্ব ও কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে আপনারা এ সব দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। এ জন্য আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। 
উপস্থিত সুধিবৃন্দ, 
আসুন, সবাই মিলে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতির জনকের স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ে তুলি। 
আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার সামর্থ্য দান করেন। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক। আপনাদের সবার ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন সুন্দর এবং কল্যাণময় হোক। আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন। সবাইকে ধন্যবাদ। 
খোদা হাফেজ 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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